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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
VO রবীন্দ্র-রচনাবলী
কত শিল্পী শিল্প রচনা করিল, কত জননীর হৃদয় দেহে গলিল, কত প্রেমিকের চিত্ত প্রেমে ব্যাকুল হইয় উঠিল-সীমার বক্ষ রন্ধে রন্ধে ভেদ করিয়া এই অসীমের অমৃত-ফেয়ারা কত লীলাতেই যে লোকে লোকে উৎসারিত প্রবাহিত হইয়া চলিল তাহার। আর অন্ত দেখি না- অন্ত দেখি না। তাহা আশ্চর্য
পরমাশ্চর্য ।
ইহাই আনন্দ রূপমমৃতম। রূপ এখানে শেষ কথা নহে, মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ নহে। এই যে
রূপের মধ্য দিয়া আনন্দ, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃত । শুধুই রূপের মধ্যে আসিয়া মন ঠেকিল, মৃত্যুর মধ্যে আসিয়া চিন্তা ফুরাইল, তবে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া কী পাইলাম! বস্তুকে দেখিলাম, সীতাকে দেখিলাম না !
আমার কি কেবলই চোখ আছে, কান আছে । আমার মধ্যে কি সত্য নাই, আনন্দ নাই। সেই আমার সত্য দিয়া আনন্দ দিয়া যখন পরিপূর্ণদৃষ্টিতে জগতের দিকে চাহিয়া দেখি তখনই দেখিতে পাই, সম্মুখে আমার এই তরঙ্গিত সমুদ্র- এই প্রবাহিত বায়ু- এই প্রসারিত আলো- বস্তু নহে, ইহা সমস্তই আনন্দ, সমস্তই লীলা, ইহার সমস্ত অর্থ একমাত্র ঠাঁহারই মধ্যে আছে ; তিনি এ কী দেখাইতেছেন, কী বলিতেছেন, আমি তাহার কীই বা জানি । এই আকাশপ্লবী আনন্দের সহস্রলক্ষ ধারা যেখানে এক মহাম্রোতে মিলিয়া আবার তঁহারই এই হৃদয়ের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে সেইখানে মুহুর্তকালের জন্য দাড়াইতে পারিলে এই সমস্তু-কিছুর মহৎ অর্থ, ইহার পরম পরিণামটিকে দেখিতে পাইতাম । এই-যে অচিন্তনীয় শক্তি, এই-যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, এই-যে অপরিসীম সত্য, এই-যে অপরিমেয় আনন্দ, ইহাকে যদি কেবল মাটি এবং জল বলিয়া জানিয়া গেলাম। তবে সে কী ভয়ানক ব্যৰ্থতা, কী মহতী বিনষ্টি । নহেনহে, এই তো তাহার প্রসাদ, এই তো তাহার প্রকাশ, এই তো আমাকে সম্পর্শ করিতেছে, আমাকে বেষ্টন করিতেছে, আমার চৈতন্যের তারে তারে সুর বাজাইতেছে, আমাকে বঁাচাইতেছে, আমাকে জাগাইতেছে, আমার মনকে বিশ্বের নানা দিক দিয়া ডাক দিতেছে, আমাকে পলে পলে যুগযুগান্তরে পরিপূর্ণ করিতেছে ; শেষ নাই, কোথাও শেষ নাই, কেবলই আরো আরো আরো ; তবু সেই এক, কেবলই এক, সেই আনন্দময় অমৃতময় এক ! সেই অতল আকৃলি অখণ্ড নিস্তব্ধ নিঃশব্দ সুগভীর এক- কিন্তু, কত তাহার ঢেউ, কত তাহার কলসংগীত !
প্ৰাণ ভরিয়ে, তুবা হারিয়ে GING TOG VEG TSG We3 , !
তব ভুবনে, তব ভবনে মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান !
स्रl6ा आgeा आl6ा द्धाgा মোর নয়নে, প্ৰভু, ঢালো !
সুরে সুরে বাঁশি পূরে তুমি VEGET VEG TING. We TVER !
(s আরো আরো দাও চেতনা !
QNG (PGTIS, QNG &PG|Sje
Cas
তুমি আরো আরো আরো করো দান। লোহিত্য-সমুদ্র
Ruri yeye
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